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আসসালামু আলাইকুম।

সেনাবাহিনীর ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সকল ইউনিট অধিনায়কের মাঝে উপস্থিত হতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। আপনারাই সেনাবাহিনীর নির্দেশনা ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং মাঠ পর্যায়ের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিচালনার মহান দায়িত্ব পালন করেন। এ সুকঠিন দায়িত্ব পালনে আপনাদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সব সময়ই আমাকে মুগ্ধ করেছে। 

আমার দুই ভাই শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল ১ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও শহীদ সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসার ছিলেন। শহীদ শেখ কামাল মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রশিক্ষণ নিয়ে ৯ই অক্টোবর ১৯৭১ কমিশন লাভ করেন। অফিসার হিসেবে নিয়মিত বাহিনীর সাথে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। শহীদ শেখ জামাল রয়েল মিলিটারী একাডেমী স্যান্ডহার্স্ট থেকে প্রশিক্ষণ শেষে ২৮ জুন ১৯৭৫ কমিশন লাভ করেন। ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে যোগ দেন এবং জীবনের শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত সেখানেই কর্মরত ছিলেন। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট আমাদের জীবনে এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে আছে।

ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ৫টি ব্যাটালিয়ন আমাদের মুক্তি সংগ্রামে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এরই স্বীকৃতিস্বরূপ সেই সকল ইউনিটের সকল সদস্যের ইউনিফর্মে রেড পাইপিং পরার নির্দেশ প্রদান করেন। ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ এবং ৮ম ইস্ট বেঙ্গল এর সকল সদস্যের কাছে নিঃসন্দেহে যা অত্যন্ত গৌরবের বিষয়।
প্রিয় সুধী,

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এ দেশের জনগণের অংশ। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এ বাহিনীর প্রধান অঙ্গ। দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে সুরক্ষা দানের পাশাপাশি এ রেজিমেন্টের সদস্যগণ প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা, অবকাঠামো নির্মাণ এবং অন্যান্য জাতিগঠনমূলক কাজে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে চলেছেন। শুধু দেশেই নয়, বহির্বিশ্বেও বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা সততা, নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করছেন। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের অধীনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শান্তিরক্ষা, গণতন্ত্রের পথে উত্তরণ, সামাজিক উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার প্রসারসহ পুনর্গঠন কাজে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন।

ঐতিহ্যবাহী রেজিমেন্টের অধিনায়ক হিসেবে আপনাদের উপর রয়েছে বিরাট দায়িত্ব। শান্তিতে ও সমরে অধীনস্থ সৈনিকদেরকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দানের মহান দায়িত্ব আপনাদের উপর ন্যস্ত। সে জন্য নিজেকে প্রস্ত্তত করার পাশাপাশি কঠোর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আপনাদের অধীনস্থদের যোগ্য করে তুলতে হবে। 

আপনারা কঠোর পরিশ্রম, অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও কর্তব্যনিষ্ঠা দিয়ে রেজিমেন্টের গৌরব ও ঐতিহ্যকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ করার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত আছেন। আর এজন্য সেনাবাহিনীর উন্নয়নে আমার সরকার সব সময়ই প্রয়োজনীয় সব কিছুই করে যাচ্ছে।
উপস্থিত সুধী,

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর সেনাবাহিনীর উন্নয়নের লক্ষ্যে অতি অল্প সময়ে যথাসম্ভব সকল বাস্তবমুখী কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ইতোমধ্যে রামুতে ১০ পদাতিক ডিভিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এছাড়াও আগামী মাসে সিলেটে প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কনিষ্ঠতম ইউনিট ৬১ ইস্ট বেঙ্গল। 

সেনাবাহিনীকে আরও কার্যক্ষম ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে প্রচুর অত্যাধুনিক যুদ্ধ সরঞ্জাম সংযোজিত হয়েছে। ইতোমধ্যে ৪টি ব্যাটালিয়ন, ম্যাকানাইজড ইনফেন্ট্রি ব্যাটেলিয়নে রূপান্তরিত হয়েছে। ২০১৭-২০১৮ সালের মধ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে আরও ৩০০টি BTR-80 APC সংযোজিত হতে যাচ্ছে। যা ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সক্ষমতাকে অনেকগুণ বাড়িয়ে দেবে।

ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের জন্য পুরাতন রিকোয়েললেস্ রাইফেল এর পরিবর্তে মেটিস ও পিএফ-৯৮ মিজাইল সংযোজন করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন আনুসাঙ্গিক আধুনিক অস্ত্র ও সরঞ্জাম সংযোজনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। যার মধ্যে ATGW এবং Automatic Grenade Launcher উল্লেখযোগ্য। পাশাপাশি, আধুনিক পদাতিক বাহিনীর প্রতিটি সদস্যকে সুসজ্জিত করার জন্য নাইট ভিশন গগল্‌স, জিপিএস, হেড টু হেড কমিউনিকেশন সেট, বুলেট প্রুফ জ্যাকেট ও হেলমেট প্রভৃতি সংযুক্তির প্রক্রিয়াও চলমান রয়েছে।
সুধিমন্ডলী,

সেনাবাহিনীর সকল পদবীর সদস্য ও তাঁদের পরিবারের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা আমাদের সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। বিভিন্ন সেনানিবাসে অফিসার, জেসিও ও অন্যান্য পদবীর সৈনিকদের জন্য বাসস্থান ও মেস এবং সৈনিক ব্যারাক-এর সংখ্যা বৃদ্ধির প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। নির্মাণাধীন উল্লেখযোগ্য স্থাপনার মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ মিলিটারী একাডেমিতে ১২০০ ক্যাডেটের জন্য ডরমিটরী, ইবিআরসি, বিআইআরসি এবং এনসিও'স একাডেমিতে একাডেমিক ভবন।

দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমিত্ব রক্ষার মহান দায়িত্ব পালনে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও সমান ভূমিকা রাখতে পারে এটা আমারা প্রমাণ করেছি। বাংলাদেশ মিলিটারী একাডেমিতে লং কোর্সের সাথে মহিলা ক্যাডেটদের নিয়মিত কমিশন প্রদানের বিষয়টি ছিল আমার সরকারের সময়োপোযোগী ও যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। এরই ধারাবাহিকতায় আর্মি মেডিকেল কোরে প্রথমবারের মত ৮৭৮ জন মহিলা সৈনিক তাঁদের সফল প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর ইউনিটে যোগদান করেছেন। যা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য একটি মাইলফলক।

ইতোমধ্যেই সেনাবাহিনীর ৫টি ফরমেশনে আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজের আঙ্গিকে ৫টি মেডিকেল কলেজের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। কুমিল্লা, কাদিরাবাদ এবং সৈয়দপুরে তিনটি মিলিটারী ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি এবং সাভার ও জালালাবাদ সেনানিবাসে দুটি ‘আর্মি স্কুল অব বিজনেজ এন্ড এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন’ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। 

সেনাবাহিনীতে আরও ৫টি ডেন্টাল কলেজ এবং ৫টি নার্সিং ইনস্টিটিউট স্থাপনের পরিকল্পনাও প্রক্রিয়াধীন আছে। এর ফলে চিকিৎসা ও কারিগরি শিক্ষার মানও বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে বলে আমার বিশ্বাস। চিকিৎসা সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে আমরা সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালগুলোতে আধুনিক সরঞ্জামাদি স্থাপন করেছি। চিকিৎসার আধুনিক সুবিধাসহ ঢাকা সিএমএইচ’কে একটি আন্তর্জাতিকমানের হাসপাতালে পরিণত করা হয়েছে। আর্মি ডেন্টাল কোরকে আলাদা কোরে পরিণত করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
সুধিবৃন্দ,

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পেশাগত উৎকর্ষের কারণে বহু কাঙ্খিত এবং প্রতীক্ষিত পদ্মা সেতু নির্মাণ কাজের তদারকিসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বভার ইতোমধ্যেই আপনাদের ন্যস্ত করা হয়েছে। সরকার প্রধান হিসেবে গত দুই মেয়াদে আমি আমার সাধ্যমত সেনাবাহিনীর আধুনিকায়নের চেষ্টা করেছি। যাতে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে সেনাবাহিনী মাথা উঁচু করে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয়।

আমি আশা করি, দেশ ও জাতির প্রয়োজনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী যে কোন ত্যাগ স্বীকারে সর্বদা প্রস্ত্তত থাকবে। এ জন্য প্রয়োজন আপনাদের মত যোগ্য, দক্ষ, কর্মক্ষম এবং দেশপ্রেমিক কমান্ডিং অফিসার। আপনারা অধীনস্থদের প্রতি যত্নবান হবেন। 

অধীনস্থ সৈনিকদের সাথে অফিসারদের সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিৎ সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে ১৯৭৫ সালের ১১ই জানুয়ারি সামরিক একাডেমিতে প্রথম ব্যাচের অফিসারদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে জাতির পিতা বলেছিলেন, ‘মনে রেখ, শাসন করা তারই সাজে, সোহাগ করে যে। তোমরা শাসন করবে, তাই সোহাগ করতেও শিখবে। তাদের দুঃখের দিনে পাশে দাঁড়িয়ো, তাদের ভালবেসো। কারণ, তোমাদের হুকুমেই তারা জীবন দেবে। তোমাদের শ্রদ্ধাও অর্জন করতে হবে।

আর, সে-শ্রদ্ধা অর্জন করতে হলে শৃংখলা শিখতে হবে, নিজেদের সৎ হতে হবে। নিজেদের দেশকে ভালবাসতে হবে, মানুষকে ভালবাসতে হবে এবং চরিত্র ঠিক রাখতে হবে। অন্যথায় কোন ভাল কাজ করা যাবে না।’
সুধিমন্ডলী,

আজকের যে বাংলাদেশ তা অর্ধ-দশক আগের বাংলাদেশের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক বাংলাদেশ। আজকের বাংলাদেশ বদলে যাওয়া বাংলাদেশ। বাংলাদেশের মানুষ আজ অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী। যেকোন অসাধ্য সাধনে অনেক বেশি আত্মপ্রত্যয়ী, সঙ্কল্পবদ্ধ।
আমাদের ব্যক্তিখাতে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের দক্ষতা বেড়েছে। উদ্যোক্তাদের মনোবল এবং দক্ষতা বেড়েছে। আমাদের বড় বড় প্রকল্প বাস্তবায়নের সক্ষমতা তৈরি হয়েছে। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতুর মত বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়নে যে সাহসী উদ্যোগ আমরা নিয়েছি, তা আমাদের সক্ষমতারই পরিচয় বহন করে। 
বিগত ৬ বছরে আমাদের বাজেটের আকার প্রায় ৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৩ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৩২ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলার। ২০০৫-২০০৬ অর্থবছরে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল ৩.৪৮ বিলিয়ন ডলার। তা আজ পৌণে আট গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২৭ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে।
বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন জিডিপি’র ভিত্তিতে বিশ্বের ৪৫তম এবং ক্রয়ক্ষমতার ভিত্তিতে ৩৩তম স্থান অধিকার করেছে।
সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক গ্লোবাল স্ট্রাটেজিক পার্টনারস এবং ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউটের পরিচালিত জরিপ প্রতিবেদনে শিক্ষা, যোগাযোগ, অর্থনীতির উন্নয়নের ভিত্তিতে বলা হয়েছে বাংলাদেশ সঠিক পথেই এগিয়ে যাচ্ছে।
প্রিয় সুধী,

মুক্তিযুদ্ধের সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জন্ম নিয়েছিল বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। তাই আপনাদের কাছ থেকে আমি দেশ প্রেমের সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত আশা করি। 

পরিশেষে, আমি মহান আল্লাহর কাছে আপনাদের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি এবং সাফল্য কামনা করছি। আপনাদের এ বাৎসরিক অধিনায়ক সম্মেলন এবং টাইগার্স পুনর্মিলনী অর্থবহ এবং সফল হোক।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক
...

